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তুিম বল : যারা জােন ও যারা জােন না তারা িক পরস্পর সমান? িনশ্চয়ই েবাধশক্িতসম্পন্নরাই উপেদশ গ্রহণ কের।’১‘

আমােদর  আেলাচনার  িবষয়  এবং  এর  আকাঙ্ক্িষত  অর্থ  মহানবী  (সা.)-এর  একিট  প্রিসদ্ধ  হাদীেসর  ওপর  িভত্িতশীল  েয
হাদীেসর  ব্যাপাের  িশয়া-সুন্নী  উভয়  মাজহাবই  ঐকমত্য  েপাষণ  কের  থােক।  আর  তা  হেলা  :  ‘প্রত্েযক  মুসিলম  নর  ও

’নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক (ফরয)।

এ  হাদীস  অনুসাের  ইসলােমর  অন্যতম  ফরয  দািয়ত্ব  হেলা  জ্ঞান  অর্জন  করা।  আরিবেত  ‘ফািরদাহ’  শব্েদর  অর্থ
বাধ্যবাধকতা অথবা দািয়ত্ব এবং এর উৎস হেলা ‘ফারাদা’ (একিট আরিব ক্িরয়া)-যার অর্থ েকান িকছু িনশ্িচত হওয়া বা
েকান িকছু করেত বাধ্য হওয়া। আমরা েয কাজেক বর্তমানকােল ‘ওয়ািজব’ অথবা ‘মুসতাহাব’ কাজ বিল, ইসলােমর প্রাথিমক
যুেগ  েসই  কাজেক  ‘মাফরূদ’  (বাধ্যতামূলক)  এবং  ‘মাসনূন’  (তািকদযুক্ত)  বলা  হেতা।  এখােন  এিট  অবশ্যই  উল্েলখ  করা
প্রেয়াজন  েয,  ‘ওয়ািজব’  ও  ‘উযূব’  শব্দ  দু’িট  েস  সমেয়ও  ব্যবহৃত  হেতা,  িকন্তু  ‘ফািরদাত’,  ‘মাফরূদ’  এবং  ‘ফারাদা’
শব্েদর মেতা এতটা ব্যাপকভােব ব্যবহৃত হেতা না; অন্যিদেক ‘মুসতাহাব’ শব্দিট এর বর্তমান অর্থসহ সম্ভবত ইসলামী
আইনশাস্ত্রিবদগেণর  দ্বারা  উদ্ভািবত  হেয়েছ।  ‘মুসতাহাব’  শব্দিট  পিবত্র  কুরআেন  িকংবা  েকান  হাদীেস  ব্যবহৃত
হয়িন,  এমনিক  প্রাথিমক  যুেগর  ইসলামী  আইনশাস্ত্রিবদগণও  তাঁেদর  েলখায়  এিট  ব্যবহার  কেরনিন।  অতীতকােল  তাঁরা

‘মুসতাহাব’ শব্েদর পিরবর্েত ‘মাসনূন’ ও ‘মানদূব’ শব্দ ব্যবহার করেতন।

জ্ঞান  অর্জন  প্রত্েযক  মুসলমােনর  জন্য  বাধ্যতামূলক  এবং  েকান  একিট  িবেশষ  শ্েরণী  বা  উপশ্েরণীর  জন্য  তা
িনর্িদষ্ট  নয়।  ইসলােমর  পূর্ববর্তী  সভ্যতাসমূেহ  জ্ঞান  অর্জন  েকবল  একিট  িনর্িদষ্ট  শ্েরণীর  অিধকােরর
ব্যাপার িছল। িকন্তু ইসলােম জ্ঞান অর্জন একিট বাধ্যতামূলক (ফরয) কাজ এবং নামায আদায় করা, েরাযা রাখা, যাকাত
প্রদান করা, হজ্েব যাওয়া, িজহােদ অংশগ্রহণ করা এবং সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেষেধর মেতা জ্ঞান অর্জন করাও
প্রত্েযেকর ওপর আবশ্িযক দািয়ত্ব। ইসলােমর সূচনালগ্ন েথেক আজ পর্যন্ত ইসলােমর সকল মাজহাব এবং সকল পণ্িডত
এই িবষেয় একমত েপাষণ কেরেছন। আর হাদীেসর গ্রন্থাবলীেত ‘বাব-উ উযূব-ই তালািবল ইলম’ (জ্ঞান অর্জন ফরয হওয়ার

অধ্যায়) নােম একিট অধ্যায় রেয়েছ।

সুতরাং উপর্যুক্ত হাদীসিট সকেলর দ্বারা গৃহীত হেয়েছ। আর তাই যিদ এ হাদীেসর িবষেয় েকান আেলাচনার প্রেয়াজন
হয় তেব তা েকবল এর ব্যাখ্যা এবং ক্েষত্র সম্পর্িকত।

ইসলামী জািতসমূেহর জন্য শর্তসমূহ

কীভােব  ইসলাম  জনসাধারণেক  জ্ঞােনর  িদেক  আহ্বান  জািনেয়েছ  এবং  কুরআন  েথেক  এ  সম্পর্িকত  আয়াত  বা  ধর্মীয়
েনতৃবৃন্েদর িনকট েথেক বর্িণত হাদীসসমূেহর উল্েলখ এবং এ িবষেয়র সােথ সম্পর্িকত ইিতহােসর অংশ িনেয় আেলাচনা
করার  েকান  প্রেয়াজন  এখােন  েনই।  আিম  ইসলাম  ধর্েমর  প্রশংসা  করেত  চাই  না  িকংবা  বারবার  আপনােদর  মেনােযাগ



আকর্ষণ করেত চাই না এই বেল েয, কীভােব ইসলাম জ্ঞানেক সমর্থন কেরেছ এবং মানবতােক এর িদেক ধািবত কেরেছ; কারণ, এ
িবষয়িট অতীেতও অসংখ্য বার বলা হেয়েছ এবং বর্তমােনও বলা হচ্েছ, আর আিম িবশ্বাস কির এগুেলা খুব একটা ফলপ্রসূ
নয়। এ কথাগুেলা আসেল ব্যর্থ হেয় েগেছ। আর তাই যখন েকউ মুসিলম জািতর িদেক লক্ষ্য কের তখন েদেখ েয, তারা হেলা
িবশ্েবর সবেচেয় মূর্খ ও অিশক্িষত জািত। এ অবস্থায় েসই ব্যক্িত িনেদনপক্েষ েয প্রশ্নিট করেত পাের তা হেলা :
‘যিদ  এসব  কথা  সত্য  হেয়  থােক  এবং  ইসলাম  জ্ঞানেক  এভােব  সমর্থন  কের  থােক  তাহেল  িবশ্েবর  জািতসমূেহর  মধ্েয

’?মুসলমানরা েকন জ্ঞান-িবজ্ঞান েথেক সবেচেয় দূের অবস্থানকারী জািত

আিম  িবশ্বাস  কির  েয,  জ্ঞান  সম্পর্িকত  উপিরউক্ত  িনরর্থক  প্রচারণা  যা  েকবল  আমােদর  সামিয়কভােব  তৃপ্িত  েদয়,
তার  পিরবর্েত  আমােদর  উিচত  আমােদর  সমােজর  সমস্যাবলীর  িদেক  অিধক  মেনােযাগ  েদওয়া।  আমােদর  ৈবজ্ঞািনক

পশ্চাদপদতার  মূল  কারণ  িনেয়  িচন্তা  করা  উিচত  এবং  এসব  সমস্যার  সমাধান  খুঁেজ  েবর  করা  উিচত।

সাইয়্েযদ মূসা সাদর (র.) তাঁর এক বক্তব্েয আল্লামা শারাফ উদ্িদেনর কিতপয় কর্মকাণ্েডর উল্েলখ কের বেলন েয,
যিদও আল্লামা শারাফ উদ্িদন আহেল বাইেতর পিরিচিতর ওপর বড় বড় গ্রন্থ রচনা কেরেছন, িকন্তু যখন িতিন েলবানেন
আহেল  বাইেতর  অনুসারীেদর  অবস্থা  েদখেলন  েয,  তােদর  মধ্েয  খুব  অল্প  সংখ্যক  হেলন  িশক্ষক,  ডাক্তার  অথবা
ইঞ্িজিনয়ার,  আর  অন্য সবাই কুিল-মজুর,  স্নানাগােরর তত্ত্বাবধায়ক,  েটাকাই ইত্যািদ,  তখন  িতিন তাঁর গ্রন্েথর
প্রভাব েকমন হেত পারত তা িনেয় িচন্তা করেলন। িতিন এ েভেব িচন্িতত হেলন েয, মানুষ বলেত পাের : ‘যিদ এ মাজহাব

’উত্তম আকীদা-িবশ্বােসর অিধকারী হয়, তাহেল এেদর অবস্থা অবশ্যই এর েচেয় ভাল হেব।

এিট  তাঁেক  একিট  পিবত্র  আন্েদালন  গেড়  তুলেত  এবং  েলবানেনর  আহেল  বাইেতর  অনুসারীেদর  অবস্থার  উন্নিতর  জন্য
ৈবজ্ঞািনক কর্মকাণ্ড শুরু করার ব্যাপাের িচন্তা-ভাবনা করেত বাধ্য করল। এরপর িতিন েসখােন অেনক স্কুল-কেলজ,
জািতগঠনমূলক প্রিতষ্ঠান এবং দাতব্য সংগঠন প্রিতষ্ঠা কেরন। সাধারণভােব িবশ্েবর অন্যান্য মানুেষর তুলনায়
মুসলমানেদর অবস্থা েলবানেন আল্লামা শারাফ উদ্িদেনর আন্েদালেনর সূচনালগ্েন েলবানেনর অন্য েলাকেদর তুলনায়

আহেল বাইেতর অনুসারীেদর েয অবস্থা িছল েসই রকমই।

আমরা ইসলাম সম্পর্েক যা-ই বিল না েকন-জ্ঞােনর প্রিত এর সমর্থন এবং জ্ঞান অর্জন সম্পর্েক এর উৎসাহদানকারী
বাণী-েকান িকছুই ইসলামী জািতসমূেহর বর্তমান অবস্থার ওপর েকান প্রভাব েফলেব না। এ কথাগুেলা সর্েবাচ্চ যা
করেত পাের তা হেলা শ্েরাতােদর জন্য একিট প্রশ্ন উত্থাপন : ‘যিদ এ কথাগুেলা সত্য হেয় থােক তেব েকন মুসলমানরা

’?এমন দুরবস্থার মধ্েয পেড় আেছ

এখন আিম আপনােদর একিট গল্প েশানাব। তেব এর আেগ আিম জ্ঞান অর্জন সম্পর্িকত মহানবী (সা.)-এর িনকট েথেক বর্িণত
চারিট হাদীস বলব এবং এগুেলােক ব্যাখ্যা করব। কারণ, এগুেলা আমার এই গল্েপর সােথ সম্পর্িকত।

চারিট হাদীস

১. প্রথম হাদীস

এ  চারিট  হাদীেসর  অন্যতম  হেলা  পূর্েব  উল্িলিখত  ঐ  হাদীস  েযখােন  বলা  হেয়েছ  েয,  জ্ঞান  অর্জন  প্রত্েযক



মুসলমােনর জন্য ফরয। এিট পুরুষ ও নারী উভেয়র জন্যই বাধ্যতামূলক। কারণ, হাদীেস বর্িণত ‘মুসিলম’ শব্দিটর অর্থ
মুসলমান-েস  পুরুষ  েহাক  বা  নারী।  িবহারুল  আনওয়ার  ও  অন্যান্য  গ্রন্েথ  কেয়কিট  হাদীেস  ‘মুসিলম’  শব্েদর  সােথ

‘ওয়া মুসিলমাহ’ (এবং মুসিলম নারী) শব্দগুেলাও যুক্ত রেয়েছ।

যা েহাক, এ হাদীস অনুসাের জ্ঞান অর্জন করা একিট বাধ্যবাধকতা কর্ম এবং তা েকান িনর্িদষ্ট িলঙ্গ বা শ্েরিণর
জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এমনও িবষয় থাকেত পাের যা যুবকেদর জন্য বাধ্যতামূলক, িকন্তু বয়স্কেদর জন্য নয়; অথবা
শাসেকর জন্য েকান একিট িবষয় বাধ্যতামূলক হেত পাের যা শািসেতর জন্য নয় অথবা এর িবপরীতও হেত পাের। আবার কিতপয়
দািয়ত্ব  পুরুেষর  জন্য  বাধ্যতামূলক,  অথচ  নারীর  জন্য  নয়;  উদাহরণস্বরূপ  বলা  েযেত  পাের  েয,  িজহাদ  এবং  জুমআর
নামায পুরুেষর জন্য বাধ্যতামূলক, নারীর জন্য নয়। িকন্তু জ্ঞান অর্জন প্রত্েযক মুসলমােনর জন্য বাধ্যতামূলক

এবং তা েকান একিট শ্েরিণর জন্য িনর্িদষ্ট নয়।

২. দ্িবতীয় হাদীস

’মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘েদালনা েথেক কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।

এর অর্থ হেলা জ্ঞান অর্জেনর জন্য েকান সময়েক িনর্িদষ্ট করা হয়িন; বরং এিট সব সমেয়র জন্য প্রেযাজ্য।

প্রথম হাদীসিট সকল ধরেনর িলঙ্গ ও শ্েরিণগত সীমাবদ্ধতােক বািতল কের িদেয় এটােক সর্বজনীন কেরেছ, আর এই হাদীস
কােলর  িদক  েথেক  িবষয়িটেক  সর্বকালীন  কেরেছ।  এমনও  হেত  পাের  েয,  েকান  একিট  ফরয  কাজ  একিট  িনর্িদষ্ট  সমেয়র
গণ্িডেত আবদ্ধ এবং তা অন্য সমেয় সম্পাদন করা অসম্ভব। েযমন রমযান মােস েরাযা রাখার বাধ্যবাধকতা একিট িবেশষ
সময় অর্থাৎ রমযান মােসর মধ্েযই সীমাবদ্ধ। প্রিতিদেনর নামাযসমূেহর জন্যও িদেনর িভন্ন িভন্ন িনর্িদষ্ট সময়
রেয়েছ এবং তা ঐ িনর্িদষ্ট সমেয়র মধ্েযই আদায় করেত হয়। েতমিন হজ্বও একিট ফরয িবষয় যা েকবল িযলহজ্ব মােস আদায়

করেত হয়। িকন্তু জ্ঞান অর্জন েকান িনর্িদষ্ট সময় বা বয়েসর গণ্িডেত আবদ্ধ নয়।

৩. তৃতীয় হাদীস

মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘চীন েথেক হেলও জ্ঞান অর্জন কর।’২

সম্ভবত হাদীেস চীন েদেশর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ এ কারেণ েয, েসই সময় এিট িছল পৃিথবীর সবেচেয় দূরবর্তী স্থান
েযখােন মানুষ েযেত পাের অথবা এিট িবজ্ঞান ও িশল্েপর সূিতকাগার িহসােব প্রিসদ্ধ িছল।

এ হাদীস িনর্েদশ কের েয, জ্ঞান অর্জন করার িবষয়িট স্থান ও কােলর গণ্িডেত সীমাবদ্ধ নয়। এিট সম্ভব েয, একিট
ফরয কাজ স্থােনর গণ্িডেত সীমাবদ্ধ এবং অন্য েকান স্থােন তা পালন করা যায় না। েযমন হজ্েবর িবধানাবলী কাল ও
স্থােনর গণ্িডেত আবদ্ধ। মুসলমানরা হজ্েবর িবধান পালন কের মক্কায়,  েযখান েথেক ইসলাম আিবর্ভূত হেয়িছল এবং
সারা িবশ্েব ছিড়েয় পেড়িছল। আর হজ্ব আদায় করেত হেব হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পিবত্র সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.)

কর্তৃক িনর্িমত ঘেরর পােশ।

মুসলমানরা সকেল একমত হেয় অন্য েকান স্থানেক হজ্ব পালেনর জন্য িনর্িদষ্ট করেত পাের না। সুতরাং এই ফরয হেলা



গণ্িডভূত।  িকন্তু  জ্ঞান  অর্জেনর  জন্য  েকান  স্থানেক  িনর্িদষ্ট  করা  হয়িন  এবং  েযখােনই  জ্ঞান  রেয়েছ  েসখান
েথেকই তা অর্জন করেত হেব-তা মক্কা, মদীনা, িমসর, িসিরয়া, ইরাক অথবা িবশ্েবর েয েকান দূরবর্তী স্থানই েহাক না
েকন।  জ্ঞান  অর্জেনর  জন্য  দূরবর্তী  স্থােন  গমন  ও  িহজরত  করার  সওয়ােবর  ব্যাপাের  অেনক  হাদীস  বর্িণত  হেয়েছ,
এমনিক কুরআেনর এ আয়াতিটও এ সম্পর্েকই : ‘এবং েয েকউ আল্লাহর পেথ িহজরত করেব, েস পৃিথবীেত বহু (িনরাপদ) স্থান
ও  (ধর্মপালন  ও  কর্েমর  ক্েষত্ের)  প্রশস্ততা  লাভ  করেব।  আর  েয  েকউ  িনজ  গৃহ  হেত  মুহািজর  হেয়  আল্লাহ্  ও  তাঁর
রাসূেলর িদেক িহজরেতর উদ্েদেশ েবর হয়, অতঃপর (লক্ষ্েয েপৗঁছােনার পূর্েব) তার মৃত্যু হয়, তেব তার প্রিতদান

(েদওয়ার দািয়ত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।...’ (সূরা িনসা : ১০০

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর িদেক িহজরত’েক জ্ঞান অর্জেনর জন্য িহজরত ও সফর বেল ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। হাদীেস এিট‘
উল্েলখ করা হেয়েছ :  ‘যিদ  তুিম জানেত েয,  জ্ঞান অন্েবষণ ও  অর্জেনর ফেল তুিম কী  সফলতা লাভ করেব,  তাহেল তুিম
জ্ঞােনর েপছেন ধািবত হেত যিদ এ পেথ েতামার রক্তও ঝরত অথবা এর জন্য েতামার সাগের ডুব েদওয়ার এবং মহাসমুদ্েরর

মধ্য িদেয় ভ্রমণ করারও প্রেয়াজন হেতা।’৩

৪. চতুর্থ হাদীস

মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘প্রজ্ঞা হেলা মুিমেনর হারােনা সম্পদ এবং েয ব্যক্িত েকান িকছু হািরেয়েছ, েস েযখােনই
’তা খুঁেজ পায় তা লুেফ েনয়।

প্রজ্ঞা’  শব্দিট  একিট  দৃঢ়,  গভীর  তাৎপর্যমণ্িডত  ও  যুক্িতপূর্ণ  শব্দ  যার  অর্থ  হেলা  সত্য  উদ্ঘাটন  করা।  েয‘
েকান িবধান যা সত্েযর সােথ একমত েপাষণ কের এবং যা মনগড়া নয় েসটাই হেলা প্রজ্ঞা।

ইমাম  আলী  (আ.)  বেলন  :  ‘একিট  জ্ঞানপূর্ণ  কথা  হেলা  িবশ্বাসীেদর  হারােনা  বস্তু।  সুতরাং  মুনািফেকর  িনকট  েথেক
হেলও জ্ঞানপূর্ণ কথার উপকািরতা গ্রহণ কর। েতামরা িবশ্বাসীরা এিট অর্জন করার অিধকতর হকদার।’৪

জ্ঞান  আহরেণর  জন্য  একিট  শর্ত  হেলা  জ্ঞান  অবশ্যই  সত্য  ও  বাস্তবতার  সােথ  সামঞ্জস্যশীল  হেত  হেব।  আর  যিদ
এমনিটই  হয়,  তাহেল  আপিন  েকাথা  েথেক  জ্ঞান  অর্জন  করেছন  েসটা  িনেয়  আপনার  িচন্তা  করার  েকান  প্রেয়াজন  েনই।
িকন্তু  েকান  িবষেয়র  সত্যতার  ব্যাপাের  দ্িবধান্িবত  হেল  এ  ক্েষত্ের  কিতপয়  শর্ত  রেয়েছ।  প্রকৃতপক্েষ  যারা
িমথ্যা েথেক সত্যেক পৃথক করেত পাের না তারা অবশ্যই যারা ভুল পেথ রেয়েছ তােদর িনকট েথেক েকান বক্তব্য শ্রবণ
করেব না। তােদরেক অবশ্যই এ ব্যাপাের সতর্ক হেত হেব। যিদ তারা সতর্ক না হয় তাহেল এিট তােদরেক ঝুঁিকর মধ্েয
েফেল েদেব। িকন্তু এমনও ক্েষত্র রেয়েছ যখন এিট িনশ্িচত হওয়া যায় েয, বক্তব্যিট সত্য েস ক্েষত্ের তা গ্রহণ
করায় েকান সমস্যা েনই। েযমন ঔষধ বা প্রকৃিত িবজ্ঞােনর েকান আিবষ্কার। তাই এমন পিরস্িথিতেত একজন মানুষেক
িনর্েদশ েদওয়া হেয়েছ েয, েস েযন এ িবষয়গুেলা িশক্ষা কের। ঈসা (আ.)-এর িনকট েথেক একিট হাদীস বর্িণত হেয়েছ :
‘সত্য উদ্ঘাটন কর এবং তা গ্রহণ কর, এমনিক তা অসত্েযর (অসত্য ধর্েমর) ওপর যারা রেয়েছ তােদর িনকট েথেক হেলও;

িকন্তু িমথ্যােক গ্রহণ কর না যিদ তা সত্েযর (সত্য ধর্েমর) ওপর যারা রেয়েছ তােদর িনকট েথেকও হয়।’৫

এ হাদীেস যা বলা হেয়েছ আপনােদরেক অবশ্যই েসটা িবশ্েলষণ করা উিচত।



এমন  হাদীস  একজন  মুসলমান  কার  কাছ  েথেক  জ্ঞান  অর্জন  করেব  েস  ক্েষত্েরও  সকল  সীমাবদ্ধতােক  অপসারণ  কেরেছ।
িকন্তু অন্য অেনক ফরয িবধােনর ক্েষত্ের ব্যক্িতও একিট শর্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জামা‘আেত নামােযর জন্য
একজন ইমাম থাকেত হেব এবং ইমাম হওয়ার জন্য িকছু শর্ত রেয়েছ, েযমন তাঁেক মুসলমান হেত হেব, িবশ্বস্ত হেত হেব

এবং ন্যায়পরায়ণও হেত হেব; িকন্তু এর িবপরীেত জ্ঞান অর্জেনর ক্েষত্ের এমন েকান শর্ত আেরাপ করা হয়িন।

এখন  আিম  আপনােদর  েসই  গল্পিট  বলব  েয  গল্েপর  সােথ  এসব  হাদীস  সম্পর্কযুক্ত।  আমােদর  একজন  পণ্িডত  বন্ধু
সাইয়্েযদ  মুহাম্মাদ  ফারযান  বর্ণনা  কেরেছন  েয,  অতীেত,  ইরােনর  শাসনতান্ত্িরক  আন্েদালেনর৬  শুরুেত  সাইয়্েযদ
হাইবাত আল দীন শাহেরস্তানী (র.) ইরােক ‘আল ইলম’ (জ্ঞান) নােম একিট আরিব সামিয়কী প্রকাশ করেতন এবং এিট দু’ বা
িতন বছর প্রকািশত হয়। এ সামিয়কীর েপছেনর কভাের ‘আল ইলম’ শব্দিট নাসতািলক ক্যািলগ্রািফ স্টাইেল েলখা হেয়িছল

এবং এর চার েকাণায় উপেরাল্িলিখত এ চারিট হাদীস েলখা হেয়িছল।

একবার  এ  সামিয়কীেত  েলখা  হেয়িছল  েয,  একজন  জার্মান  প্রাচ্যিবদ  জনাব  শাহেরস্তানীর  সােথ  সাক্ষাৎ  করেত
িগেয়িছেলন এবং িতিন এ  চারিট হাদীস সামিয়কীিটর েপছেনর কভাের েদেখন। িতিন শাহেরস্তানীেক এগুেলা সম্পর্েক
িজজ্ঞাসা কেরিছেলন এবং তাঁেক বলা হেয়িছল েয, এগুেলা হেলা জ্ঞান অর্জন সম্পর্েক আমােদর নবী (সা.)-এর চারিট
বাণী।  এসব  হাদীস  অনুবাদ  করার  জন্য  িতিন  তাঁেদরেক  বেলন।  হাদীসগুেলার  অনুবাদ  েশানার  পর  িতিন  অল্পক্ষণ
িচন্তা  কেরন  এবং  এগুেলা  সম্পর্েক  তাঁর  িবস্ময়  প্রকাশ  কের  বেলন  েয,  িলঙ্গ,  কাল,  স্থান  এবং  িশক্ষেকর  ধরন
সম্পর্েক েকানরূপ সীমাবদ্ধতা আেরাপ ছাড়াই জ্ঞান অর্জেনর জন্য এত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী থাকা সত্ত্েবও কীভােব

!মুসলমানরা জ্ঞান অর্জেন এত িপিছেয় রেয়েছ এবং তােদর মধ্েয অিশক্িষেতর হার এত েবিশ

েকন এই িবধানেক অবেহলা করা হেয়েছ এবং এটােক একিট বাধ্যতামূলক (ফরয) িবষয় িহসােব গণ্য করা হয়িন, আর েকনই বা
এসব  িনর্েদশ  মুসিলম  েদশগুেলােত  যুেগর  পর  যুগ  পালন  করা  হয়িন  তা  একিট  রহস্য।  িনশ্চয়ই  ইিতহােসর  পিরক্রমায়
ইসলাম িবশ্েব একিট বৃহৎ ৈবজ্ঞািনক ও সাংস্কৃিতক আন্েদালন গেড় তুেলিছল এবং বহু শতাব্দী ধের জ্ঞান-িবজ্ঞান,

সংস্কৃিত ও সভ্যতায় অগ্রদূেতর ভূিমকা পালন কেরিছল।

ইসলাম এমন একিট ধর্ম েয ধর্েমর নবীর ওপর সর্বপ্রথম েয আয়াতগুেলা নািযল হেয়িছল তা শুরু হেয়িছল এভােব : ‘পাঠ
কর েতামার প্রিতপালেকর নােম, িযিন (সকল িকছু) সৃষ্িট কেরেছন, িতিন মানুষেক ঘনীভূত রক্ত হেত সৃষ্িট কেরেছন।
পাঠ কর, আর েতামার প্রিতপালক মিহমান্িবত। িযিন কলেমর সাহায্েয িশক্ষা িদেয়েছন, িশক্ষা িদেয়েছন মানুষেক যা

েস জানত না।’ সূরা আলাক : ১-৫

এখন  প্রশ্ন  হেলা  :  েয  ধর্েমর  প্রথম  েমৗিলক  নীিত  হেলা  তাওহীদ  (আল্লাহর  একত্ববাদ)  এবং  যা  িচন্তা  ও  জ্ঞান
অর্জেনর  ক্েষত্ের  েকানরূপ  প্রিতবন্ধকতা  আেরাপ  কের  না  েস  ধর্ম  কীভােব  একিট  মহান  সভ্যতা  সৃষ্িটেত  ব্যর্থ

?হেত পাের

?েকন এই ইসলামী দািয়ত্বিট পিরপূর্ণভােব পালন করা হয়িন

িনশ্িচতভােবই এর অন্যতম কারণ িছল খলীফােদর কর্মকাণ্ড যা মুসিলম জীবনধারায় সমস্যা সৃষ্িট কেরিছল। এিট একিট
স্তরিবিশষ্ট সমাজ ৈতির কেরিছল যার সােথ ইসলামী িবিধিবধােনর েকানরূপ সম্পর্ক িছল না। তাই েসই সমাজ দু’িট



ভােগ িবভক্ত হেয় পেড়িছল-যার একিট িছল পশ্চাদপদ শ্েরিণ, আর অপর শ্েরিণিট িছল অপিরণামদর্শী, অসংযত এবং উদ্ধত
ও অহংকারী, যারা জানত না েয, কী করেব। যখন জনসাধারেণর অবস্থা দুর্বল হেয় পেড়, তখন এমন দািয়ত্ব পালন করা আরও

কিঠন হেয় পেড়, এমনিক কিতপয় িবষয় এ ক্েষত্ের প্রিতবন্ধক হেয় দাঁড়ায়।

এ সমস্যার অন্য একিট কারণ িছল িবজ্ঞােনর প্রিত অমেনােযাগী হওয়া। কারণ, তখন মেনােযাগ অন্য েকান িবষেয়র িদেক
স্থানান্তিরত হেয়িছল-েযন একিট জমার খােতর িহসাব অন্য একিট িহসােব স্থানান্তিরত হেয়িছল। উদাহরণস্বরূপ, এক
ব্যক্িত িকছু টাকা িদেয় ব্যাংেক একিট িহসাব খুলল এবং তারপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ েসই িহসাব েথেক টাকািট অন্য

িহসােব স্থানান্তিরত করল।

একিট দল দািব কের েয,  জ্ঞান-িবজ্ঞান সম্পর্েক ইসলামী নীিতমালােক এ কারেণ অবেহলা করা হেয়িছল েয,  ইসলাম েয
িবষয়গুেলােক িশক্ষা গ্রহণ করা এবং সাক্ষরতা অর্জেন প্রেণাদনামূলক বেল িবেবচনা করত এবং জ্ঞােনর মর্যাদা
বেল িবেবচনা করত েসগুেলােক মুসিলম পণ্িডতগেণর (উলামা) মর্যাদা বেল িবেবচনা করা হেয়িছল, েযমন তাঁেদর প্রিত
সম্মান  প্রদর্শন  করা  ইত্যািদ।  মানুষ  জ্ঞান  অন্েবষণ  করা  ও  িশক্িষত  হওয়ার  িদেক  মেনােযাগ  েদয়ার  পিরবর্েত
ইসলামী পণ্িডতগেণর সান্িনধ্য অর্জন এবং তাঁেদরেক সম্মান প্রদর্শেনর িদেক মেনািনেবশ কেরিছল। আর এগুেলাই

মুসলমানেদরেক বর্তমান অবস্থার িদেক পিরচািলত কের।

উপর্যুক্ত দািবেক েয েকানভােবই েহাক সত্য বেল েমেন িনেত হয়, যিদও মুসিলম পণ্িডতগণ এমন কাজ কেরনিন। এিট িছল
মসিজেদর িমম্বার হেত সাধারণ ধর্মপ্রচারকেদর িনকট েথেক জ্ঞােনর পিরবর্েত জ্ঞানী ব্যক্িতেদর প্রিত শ্রদ্ধা

প্রদর্শেনর প্রেয়াজনীয়তা সম্পর্িকত বক্তব্য েশানার ফল।

আেরকিট সমস্যা িছল েয, কখনও কখনও ইসলামী জ্ঞােনর েকান িনর্িদষ্ট শাখার পণ্িডতগণ দৃঢ়ভােব এ দািব করেতন েয,
মহানবী (সা.)-এর িনকট েথেক বর্িণত হাদীেস ‘ফরয’ (বাধ্যতামূলক) বলেত েকবল তােদর িবষয় সম্পর্িকত জ্ঞােনর কথাই

বলা হেয়েছ, অন্য েকান িবষয় সম্পর্েক নয়।

?েকান্ জ্ঞান

েমাল্লা মুহিসন ফাইেযর আল মাহাজ্জাতুল বাইদা গ্রন্থ হেত আিম একিট িবষয় জানেত েপেরিছ যা িতিন গাযযালী েথেক
িনেয়েছন  বেল  প্রতীয়মান  হয়।  িতিন  বেলন  েয,  ইসলামী  পণ্িডতরা  উপর্যুক্ত  হাদীেসর  ব্যাখ্যার  ওপর  িভত্িত  কের
প্রায়  িবশিট  ভােগ  িবভক্ত  হেয়  পেড়িছেলন  এবং  তাঁেদর  প্রত্েযেক  দৃঢ়ভােব  বেলেছন  েয,  উল্িলিখত  হাদীসিট  েকবল
তাঁেদর িবষয় অধ্যয়েনর কথাই বেলেছ। েযমন,  ধর্মতাত্ত্িবকগণ বেলেছন েয,  উল্িলিখত হাদীস দ্বারা মহানবী (সা.)
ইসলামী  ধর্মতত্ত্বেক  বুিঝেয়েছন।  কারণ,  এিট  হেলা  ধর্মীয়  েমৗলনীিত  সংক্রান্ত  িবজ্ঞান।  নীিত-ৈনিতকতার
পণ্িডতগণ  বেলেছন  েয,  এর  উদ্েদশ্য  হেলা  নীিতিবজ্ঞান  অর্থাৎ  েসসব  িবষয়  অধ্যয়ন  যা  মানুষেক  সুেখর  িদেক
পিরচািলত কের অথবা সুেখর পেথ প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট কের। আইনজ্ঞরা বেলেছন েয, েফকাহ্শাস্ত্রই হেলা এ হাদীেসর
উদ্েদশ্য।  েকননা,  প্রত্েযক  ব্যক্িতেক  িনেজর  ধর্মীয়  দািয়ত্ব  সম্পর্েক  জানেত  হেব-িনেজ  একজন  মুজতািহদ

(আইনজ্ঞ)  হওয়ার  মাধ্যেম  অথবা  সবেচেয়  েযাগ্যতাসম্পন্ন  মুজতািহেদর  অনুসরেণর  মাধ্যেম।

তাফসীরকারগণ  বেলেছন  েয,  কুরআেনর  তাফসীেরর  কথাই  বলা  হেয়েছ।  কারণ,  জ্ঞান  বলেত  আল্লাহর  িকতােবর  জ্ঞানেকই



বুঝায়।  হাদীেসর  পণ্িডতগণ  বেলন  েয,  হাদীসশাস্ত্েরর  কথাই  বলা  হেয়েছ।  কারণ,  েয  েকান  িকছু,  এমনিক  কুরআনেকও
হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করেত হেব। সুিফরা বেলেছন, আধ্যাত্িমকতা এবং আধ্যাত্িমক অবস্থান সম্পর্িকত জ্ঞানেকই
েবাঝােনা  হেয়েছ।  প্রিতিট  দেলর  ব্যাখ্যা  উল্েলখ  করার  পর  গাযযালী  একিট  মন্তব্য  কেরেছন  যা  তুলনামূলকভােব
ব্যাপক।  সংক্েষেপ  তা  হেলা  মহানবী  (সা.)  উপেরাল্িলিখত  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  েকান  একিট  িবষয়েক  িনর্িদষ্ট  কের

েবাঝানিন; আর যিদ িতিন এগুেলার েকান একিটেক িবেশষভােব েবাঝােতন, তাহেল িতিন তা উল্েলখ করেতন।

আমােদর  যা  করেত  হেব  তা  হেলা  ব্যক্িতগত  (ফরেয  আইনী)  অথবা  সামষ্িটক  দািয়ত্ব  (ফরেয  েকফায়ী)  িহসােব  েকান্
দািয়ত্বিট পালন করা ইসলােম সবেচেয় েবিশ প্রেয়াজন প্রথেম েসিট উদ্ঘাটন করা। আর তারপর েসসব দািয়ত্ব পালেনর

জন্য েয জ্ঞােনর প্রেয়াজন েহাক না েকন েসই জ্ঞান অর্জন করা আমােদর জন্য বাধ্যতামূলক হেয় যােব।

প্রাথিমক বাধ্যবাধকতা

মুসিলম আইনিবদগণ জ্ঞান অর্জেনর বাধ্যবাধকতােক ‘প্রাথিমক’ এবং ‘স্বয়ং বাধ্যতামূলক’ িহসােব িবেবচনা কেরন। এর
অর্থ  হেলা,  জ্ঞান  অর্জেনর  বাধ্যবাধকতা  েসগুেলার  মেতা  নয়  েযগুেলা  েকবল  অপর  েকান  বাধ্যবাধকতার  (ফরেযর)
পূর্বশর্ত  িহসােব  বাধ্যতামূলক,  িকন্তু  িনেজই  বাধ্যতামূলক  নয়।  জ্ঞান  অর্জেনর  বাধ্যবাধকতা  স্বয়ং  একিট
বাধ্যতামূলক  কাজ।  আইনজ্ঞরা  বেলন  েয,  এই  প্রাথিমক  বাধ্যবাধকতা  হেলা  িবিধিবধান  জানার  জন্য,  েযন  এিট
সাধারণভােব িবেবচনা করা হয় েয,  ইসলামী দািয়ত্ব পালন এ িবষেয়র ওপর িনর্ভরশীল েয,  মুসলমানরা তােদর দািয়ত্ব

সম্পর্েক িনেজরাই জানেব এবং এভােব তারা স্বয়ংক্িরয়ভােবই েসগুেলােক পালন করেত সক্ষম হেব।

সুতরাং,  অর্িজত  জ্ঞােনর  ক্েষত্ের  বাধ্যবাধকতা  হেলা  এই  েয,  একজন  মুসলমান  আইনশাস্ত্েরর  পণ্িডত  হেব  অথবা
তাঁেদর েকান একজেনর (আইনিবেদর) অনুসারী হেব। এিট স্পষ্ট েয, দািয়ত্ব-কর্তব্য এবং ধর্মীয় িনর্েদশসমূহ জানার
প্রেয়াজনীয়তার  মেতা  ইসলােম  আরও  অেনক  বাধ্যতামূলক  কাজ  রেয়েছ  েযসেবর  জন্য  জ্ঞান,  অধ্যয়ন  এবং  দক্ষতার
প্রেয়াজন। উদাহরণস্বরূপ, একিট সামষ্িটক বাধ্যবাধকতা (ফরেয েকফায়ী) হেলা ডাক্তারী েপশায় িনেয়ািজত হওয়া যা
িচিকৎসািবজ্ঞােনর  জ্ঞান  অর্জন  ছাড়া  অসম্ভব  এবং  এ  ধরেনর  জ্ঞান  অর্জন  হেলা  বাধ্যতামূলক  এবং  অন্য  অেনক

জ্ঞােনর  ক্েষত্েরও  একই  কথা  প্রেযাজ্য।

মানুষ  অবশ্যই  যা  লক্ষ্য  করেব  তা  হেলা  ইসলামী  সমােজর  প্রেয়াজন  ও  আবশ্যকতাগুেলা  কী  কী  এবং  এগুেলা  িশক্ষা
গ্রহণ  ছাড়া  সিঠকভােব  পূরণ  করা  যায়  না।  আর  তাই  এর  জ্ঞান  অর্জন  করাও  অবশ্যই  বাধ্যতামূলক।  জ্ঞান  অর্জেনর
বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূেপ িনর্ভর কের সমােজর প্রেয়াজনীয়তার ওপর। একিট সময় িছল যখন খামার, িশল্প, ব্যবসা-
বািণজ্য এবং রাজনীিত করার জন্য েতমন জ্ঞান অর্জেনর প্রেয়াজন হেতা না। েস সময় একজন ব্যক্িত সংক্িষপ্ত সমেয়র
প্রিশক্ষেণর  মাধ্যেম  অথবা  এসব  িবষেয়  অিভজ্ঞ  েকান  ব্যক্িতর  সহকারী  িহসােব  কাজ  করার  মাধ্যেম  রাজনীিতক,
খামারী  অথবা  বিণক  হেত  পারত।  িকন্তু  বর্তমান  কােল  উপেরাল্িলিখত  িবষয়গুেলার  েকানিটই  বর্তমান  িবশ্ব  ও

জীবেনাপেযাগী  জ্ঞান  ছাড়া  সম্ভব  নয়।

এমনিক বর্তমােন খামার স্থাপনও অবশ্যই ৈবজ্ঞািনক ও  প্রযুক্িতগত নীিতর িভত্িতেত প্রিতষ্িঠত হেত হেব। যিদ
একজন  ব্যবসায়ী  অর্থনীিত  না  পেড়ন,  িতিন  একজন  দক্ষ  ব্যবসায়ী  হেত  পারেবন  না।  একই  কথা  রাজনীিতিবদ  হওয়ার
ক্েষত্েরও  প্রেযাজ্য।  বর্তমানকােল  ব্যবসা-বািণজ্য  এতটাই  িবস্তৃিত  লাভ  কেরেছ  েয,  জ্ঞান  এবং  েপশাদািরত্ব



ছাড়া েকানভােবই ব্যবসা পিরচালনা করা সম্ভব নয়। কােরা সহকারী িহসােব স্বল্পেময়াদী প্রিশক্ষণ েনয়ার মাধ্যেম
েয চাকুির করা সম্ভব িছল েসটার প্রকৃিত এখন এতটাই িভন্ন হেয় েগেছ েয,  েকান েটকিনক্যাল স্কুল বা কেলেজ না
িগেয় তা িশক্ষা করা অসম্ভব হেয় পেড়েছ। আর বর্তমােন অিধকাংশ চাকুিরর ক্েষত্েরই েটকিনক্যাল এক্সপার্ট এবং

েটকিনশয়ােনর প্রেয়াজন।
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